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প্রথম সংস্করণ। অক্টোবর, 2022।


কপিরাইট © 2022 ডাকোটা ডাল্টন।

ডাকোটা ডাল্টন লিখিত


সুচিপত্র


  নামপত্র



  কপিরাইট



  ভূমিকা



  কীভাবে ত্বকের ধরন নির্ধারণ করবেন এবং সঠিকভাবে যত্ন নিতে হবে



  জীবনধারা এবং আমাদের ত্বক



  ঘৃতকুমারী কীভাবে বলিরেখার বিরুদ্ধে লড়াই করে



  চালের মুখচ্ছাদনগুলিকে দৃঢ় এবং পুনরুজ্জীবিত করা



  লেবুর মুখচ্ছাদন



  মুখের জন্য খুবানির তেল, ঝুরি এবং মুখদের দাগ নির্মূল করে।



  মুখের ত্বকের যত্নের জন্য আর্গান তেল: প্রয়োগ এবং দরকারী বৈশিষ্ট্



  অ্যাভোকাডো তেল মুখচ্ছাদন



  নারকেল তেল বলিরেখার বিরুদ্ধে লড়াই করে



  ঘরে নির্মিত দিন আর রাত্রির মুখের প্রলেপ



  হায়ালুরোনিক অ্যাসিড - যুবত্বের গোপন রহস্য



  মুখ উচ্চ করার জন্য হিম



  মুখের জড়োর ব্যাধির বিরুদ্ধ জোজোবা তেল



  ল্যাভেন্ডার গন্ধসার তেল: মুখ শুধ্দিকরণকর্তা (ক্লিনজার) ভাবে



  ম্যাকাডামিয়া তেল মুখের ত্বচার যত্নের জন্য l



  মুখের ত্বকের যত্নের জন্য ভিটামিন এ



  ভিটামিন ই মুখের জন্য কিভাবে ব্যবহার করবেন:



  সাদা কাদামাটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য:



  রাতে মুখের ক্রিম কেন দরকার?



  ভূমিকা


এই বইটি সেই সমস্ত মহিলাদের জন্য: অল্পবয়সী এবং এত কম বয়সী নয় / +২৫, +৩০, +৪০, +৫০, +৬০/, যারা তাদের মুখের ত্বকের সঠিক যত্ন নিতে, এটিকে উন্নত করতে, তাদের বজায় রাখতে এবং বজায় রাখতে চান। সৌন্দর্য এবং যৌবন যতদিন সম্ভব! এই বইটিতে আপনি অনেক পাককৃতি এবং পরামর্শ পাবেন যা আপনাকে ঠিক এটি অর্জন করতে সহায়তা করবে! প্রাকৃতিক পাককৃতি অনেক সুবিধা রয়েছে, প্রথমত প্রাকৃতিক, সর্বাধিক দরকারী পণ্য/উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছু পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক পাককৃতিগুলি বিপণি প্রসাধনী থেকে কেনার চেয়ে আপনার ত্বককে অনেক বেশি এবং ভাল সাহায্য করতে পারে।


বই 1: আপনার কী ধরণের ত্বক, কোন ধরণের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি এর জন্য সেরা, আপনার ব্যক্তিগত খাদ্য পুষ্টি নির্ধারণ করতে মুখ আপনাকে সাহায্য করবে। প্রতিটি ধরণের ত্বকের জন্য স্ব-করণীয়প্রাকৃতিক প্রসাধনীর অনেক পাককৃতি রয়েছে: দিন বা রাতের প্রলেপ, মুখচ্ছাদন, স্ক্রাব, টনিক, সিরাম, লোশন—সবই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পণ্য থেকে তৈরি! পাককৃতি প্রমাণিত এবং অন্য কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব! ক্লিওপেট্রা এবং অন্যান্যদের মতো প্রাচীন সুন্দরীদের কাছ থেকে সৌন্দর্য এবং যৌবনের গোপনীয়তা শিখুন। তরুণ এবং সুন্দর হতে!


ডাকোটা ডাল্টন



পুনশ্চ.

বই #1: মুখের পরে অনুসরণ হবে

বই #2: চুল,

বই #3: শরীর,

বই #4: হাত ও নখ



  কীভাবে ত্বকের ধরন নির্ধারণ করবেন এবং সঠিকভাবে যত্ন নিতে হবে


ত্বকের প্রধানত চার প্রকার: শুষ্ক, স্বাভাবিক, তৈলাক্ত এবং মিলিত। তাদের প্রতিটি নির্ভর করে কতটা সক্রিয়ভাবে মেদ থেকে ক্ষরিত রস (sebum) নিঃসৃত হয় তার উপর। এই সূচকটি ত্বকের পৃষ্ঠ, ছিদ্রের সংখ্যা এবং দৃশ্যমানতা, বার্ধক্যের হার এবং বলি গঠনের সাথে সম্পর্কিত। আপনার ত্বকের ধরন খুঁজে বের করতে, একটি সাধারণ পরীক্ষা করুন। একটি পরিচিত পরিষ্কারক (ক্ল্যান্সের) দিয়ে আপনার মুখ পরিষ্কার করুন (বিশেষত একটি মৃদু জেল বা একটি নরম ফেনা)। একটি গামছা দিয়ে দিয়ে আপনার মুখ ব্লট করুন এবং পরে কোনো প্রলেপ লাগাবেন না। দুই ঘন্টা পর, একটি পাতলা কাগজের ন্যাপকিন ত্বকে লাগান এবং কপাল, নাক, গাল এবং চিবুকের অংশে হালকাভাবে টিপুন।


এখন আলোতে ছোট্ট গামছা (ন্যাপকিন) দিয়ে মূল্যায়ন করুন।



    	যদি গামছাতে সেবাম/তৈলাক্ত দাগের কোনো চিহ্ন থাকে না, তাহলে আপনার ত্বক শুক্ক।

    	যদি গামছার সমস্ত স্থানে অস্পষ্ট চিহ্ন থাকে, তবে আপনার স্বাভাবিক ত্বক আছে।

    	যদি উচ্চারিত চিহ্ন দেখায়, আপনার ত্বক তৈলাক্ত।

    	যদি শুধুমাত্র কপাল, নাক এবং চিবুকের ক্ষেত্রে উচ্চতর চিহ্ন থাকে, তাহলে আপনার মিলিত ত্বক আছে।






শুষ্ক ত্বকের যত্ন কিভাবে করবেন


শুষ্ক ত্বক সবসময় ম্যাট, সূক্ষ্ম এবং পাতলা দেখায়। পিম্পল এবং প্রদাহ খুব কমই এটিতে প্রদর্শিত হয়, তবে বলিরেখাগুলি ইতিমধ্যে যৌবনে মেজাজ নষ্ট করতে পারে। এই ধরনের ত্বক হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়ার অবস্থার (প্রবল বাতাস বা তুষারপাত) ভাল প্রতিক্রিয়া দেখায় না। ভুলভাবে নির্বাচিত প্রসাধনীর কারণে, জ্বালা এবং পিলিং হতে পারে।


ত্বক বিভিন্ন কারণে শুষ্ক হয়ে যায়: এটি জেনেটিক্স বা ফ্যাট এবং ভিটামিন এ , সি  এবং পি  এর অভাবের কারণে হতে পারে।


শুষ্ক ত্বকের লোকেদের প্রসাধনী পছন্দের বিষয়ে সাবধানে বিবেচনা করা উচিত এবং বিশেষ করে ঠান্ডা ঋতুতে নিজেদের যত্ন নেওয়া উচিত।


পরিষ্কারক (ক্লিনজিং)




    	প্রতিটি ত্বক পরিষ্কার করার পরে একটি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না: এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা তৈরি করে।

    	নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রসাধনীতে অ্যালকোহল নেই। এটি ত্বককে শুষ্ক করে।

    	ঠান্ডা ঋতুতে, একটি ঘন জমিন সঙ্গে প্রলেপ চয়ন করুনl

    	গ্রীষ্মে, আর্দ্রতিক দুগ্ধবৎ নির্যাসবিশেষ (ময়েশ্চারাইজিং ইমালসন) এবং সৌন্দর্যবর্ধক তরল ওষুধ (লোশন) ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

    	মুখচ্ছাদন সপ্তাহে 2-3 বারের বেশি করা উচিত নয়। পরিষ্কারক (ক্লিনজিং), ছিদ্র-সঙ্কুচিত বা মেদযুক্ত মুখচ্ছাদন আপনার জন্য উপযুক্ত হবে না।

    	ঘরে নির্মিত মুখচ্ছাদন নির্মিত করার সময় আর্দ্রতিক (ময়শ্চারাইজিং) উপাদান যেমন পনির, টক প্রলেপ, দুধ বা মধুকে অগ্রাধিকার দিন।






শুষ্ক ত্বকের জন্য ঘরে নির্মিত  মাস্কের পাককৃতি :




    	মধুর মুখচ্ছাদন: সাদা হওয়া পর্যন্ত ১ চা চামচ মধুর সাথে ১ চা চামচ ফ্যাট দুধ ঘষুন।

    	বেরি মুখচ্ছাদন: ৩-৪টি স্ট্রবেরি বা রাস্পবেরি কেটে নিন এবং ১ চা চামচ টক প্রলেপ দিয়ে মেশান।

    	কুটির পনির মুখচ্ছাদন: মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত 1 টেবিল চামচ পনির এবং ১ চা চামচ উদ্ভিজ্জ তেল মেশান।






প্রতিটি মুখচ্ছাদন ১০-২০ মিনিটের জন্য ত্বকে রাখুন। মুখের জন্য হালকা গরম জল বা প্রসাধনিক (কসমেটিক) দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।


আলংকারিক প্রসাধনী




    	ক্রিমি ফাউন্ডেশন টোন বেছে নিন।পাউডার টোন শুষ্কতা এবং পিলিং জোর দেওয়া হবে।

    	পাতলা চোখের পাতার ত্বকের জন্য প্রলেপ শ্যাডো ভালো হবে।

    	টোনের সাথে মেলে একটি ময়শ্চারাইজিং মেকআপ বেস বা প্রলেপ লাগান।

    	রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায়, কমপক্ষে ১০ এর এসপিএফ সহ প্রসাধনী ব্যবহার করুন।






কিভাবে স্বাভাবিক ত্বকের যত্ন নেবেন


স্বাভাবিক ত্বক মাঝারি সেবেসিয়াস গ্রন্থি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি তাজা এবং পরিষ্কার দেখায়, ছিদ্রগুলি দাঁড়ায় না, প্রদাহ এবং খোসা খুব কমই দেখা যায়, প্রধানত বাহ্যিক কারণগুলির প্রভাবের কারণে। আপনার যদি স্বাভাবিক ত্বক থাকে তবে আপনি ভাগ্যবান! এটি অত্যন্ত বিরল।


স্বাভাবিক ত্বকের মালিকদের জন্য, একটি পরামর্শ আছে: এটি অতিরিক্ত করবেন না। নিয়মিত আপনার মুখ ধুয়ে নিন, আপনার ত্বককে ময়শ্চারাইজ করুন এবং সপ্তাহে ২-৩ বার মুখচ্ছাদন বা খোসা করুন। মুখের বর্তমান অবস্থা এবং আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করে, শুষ্ক বা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মুখচ্ছাদন ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন: ঠান্ডা ঋতুতে, অতিরিক্ত পুষ্টি দরকারী হবে, এবং তাপে - একটি গভীর পরিষ্কার। তবে খুব বেশি মেদযুক্ত প্রলেপ বা অ্যালকোহল-ভিত্তিক লোশন ব্যবহার করবেন না।


তৈলাক্ত ত্বকের যত্ন কিভাবে করবেন


এই জাতীয় ত্বকের প্রধান বৈশিষ্ট্য: সেবাসিয়াস গ্রন্থিগুলি অনেক সক্রিয়ভাবে কাজ করে। অতএব, ধোয়ার কয়েক ঘন্টা পরে, মুখ উজ্জ্বল হতে আরম্ভ  করে। ছিদ্রগুলি, বিশেষ করে কপাল, নাক এবং চিবুকের মধ্যে, বড় হয়। ব্রণ এবং কালো বিন্দু অস্বাভাবিক নয়।


যাইহোক, তৈলাক্ত ত্বকের একটি বিশাল সুবিধা রয়েছে: এটি ধীরে ধীরে বয়স্ক হচ্ছে। নিঃসৃত সেবাম একটি ভাল প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করে যা আর্দ্রতাকে বাষ্পীভূত হতে বাধা দেয় এবং বাইরে থেকে ক্ষতিকারক পদার্থের অনুপ্রবেশকে বাধা দেয়।


পরিষ্কারক (ক্লিনজিং)




    	সকালে এবং সন্ধ্যায় আপনার মুখ ধুয়ে নিন। ছিদ্রগুলির গভীর পরিষ্কারের জন্য, আপনি একটি বিশেষ ব্রাশ বা স্পঞ্জ ব্যবহার করতে পারেন।

    	প্রায়শই প্রচুর শক্তিশালী (সুপার-স্ট্রং)মুখের পরিষ্কারক (ফেসিয়াল ক্লিনজার) ব্যবহার করবেন না: ত্বক শুকিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আক্রমণাত্মক প্রভাবাধীনের  (এক্সপোজারের) প্রতিক্রিয়ায়, সেবেসিয়াস গ্রন্থিগুলি আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে আরম্ভ  করবে।

    	ব্রণ বের করে ফেলবেন না। অ্যালকোহল, স্যালিসিলিক অ্যাসিড দ্রবণ বা চা গাছের তেল দিয়ে প্রদাহের চিকিত্সা করা যেতে পারে।

    	আঁইশ উঠানো কর্তা (এক্সফোলিয়েটিং এজেন্ট) সপ্তাহে একবার বা দুবার ব্যবহার করা যেতে পারে। ধোয়ার পরে সন্ধ্যায় স্ক্রাব বা খোসা লাগানো ভাল।

    	ধোয়া শেষে, ঠান্ডা জল দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে ফেলুন। ঠান্ডার প্রভাবে, ছিদ্রগুলি সঙ্কুচিত হয়, কম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের বেলা মুখ কম জ্বলে।







তৈলাক্ত ত্বকের যত্ন




    	ঘন ক্রিমের পরিবর্তে হালকা আর্দ্রতিক দুগ্ধবৎ নির্যাসবিশেষ (ময়েশ্চারাইজিং ইমালসন), জেলির মতো বা আঠার মতো থকথকে পদার্থের তল (জেল) বা সৌন্দর্যবর্ধক তরল ওষুধ (লোশন) বেছে নিন।

    	সপ্তাহে তিনবারের বেশি নয়, ত্বক পরিষ্কার করতে, ছিদ্র সরু করতে এবং প্রদাহ উপশম করতে মুখচ্ছাদন বানান।

    	ময়শ্চারাইজিং সম্পর্কে ভুলবেন না: নরম মুখচ্ছাদনগুলি দুই সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করার জন্য যথেষ্ট।

    	দুর্বল অ্যাসিড (তাজা লেবু বা বেরি রস) এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট (মধু, চা গাছের তেল) তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মুখোশের ভাল উপাদান হবে।






তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ঘরে তৈরি মুখচ্ছাদনের পাককৃতি:




    	প্রোটিন মুখচ্ছাদন: ডিমের সাদা অংশ একটি শক্ত ফেনায় ফেটিয়ে নিন এবং তাতে আধা চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এটি আপনার মুখে ১৫-২০ মিনিটের জন্য রাখুন। এটি ছিদ্রগুলিকে সংকীর্ণ করবে এবং মেদযুক্ত চকচকে দূর করবে।

    	টক দই মুখচ্ছাদন: একটি তুলো দিয়ে, মুখে দই প্রয়োগ করুন, ১৫-২০ মিনিটের জন্য ছেড়ে দিন। এতে তৈলাক্ত ত্বক শুষ্ক হয়ে যাবে।

    	চা মুখচ্ছাদন: ৫ টেবিল চামচ পাতাযুক্ত সবুজ চা সূক্ষ্ম পাউডারে পিষে এবং ২-৩ টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে নিন। ১০-২০ মিনিটের জন্য মিশ্রণটি প্রয়োগ করুন এবং তারপরে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।






সংমিশ্রণ ত্বকের যত্ন কীভাবে করবেন


সংমিশ্রণ ত্বক সবচেয়ে প্রায়ই ঘটে। একই সময়ে, সাধারণত টি-জোন (কপাল, নাক, চিবুক) তৈলাক্ত ত্বকের সমস্ত লক্ষণ থাকে: ব্রণ, বর্ধিত ছিদ্র, চকচকে। এবং চোখের চারপাশে এবং গালের ত্বক সূক্ষ্ম, পাতলা, শুষ্কতা প্রবণ।


অতএব, যত্নের পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করতে হবে। নরম ক্লিনজার বেছে নিন: জেল, হাইড্রোফিলিক তেল, ফোম। তারা মুখের চকচকে স্থানগুলি আলতো করে পরিষ্কার করবে এবং গাল শুকিয়ে যাবে না। মুখের জন্য কিছু প্রলেপ এবং ফাউন্ডেশন নিন। আঁটসাঁট এবং পরিষ্কার করার মুখচ্ছাদনগুলি শুধুমাত্র টি-জোনে প্রয়োগ করুন, শুষ্ক ত্বকের স্থানগুলির জন্য পুষ্টিকর মুখচ্ছাদনগুলি বেছে নিন।


  জীবনধারা এবং আমাদের ত্বক
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নিম্নলিখিত নিয়মগুলি আপনার ত্বকের সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সাহায্য করবে:




    	ঝরনা বা স্নান করার সময় এবং ধোয়ার সময়, গরম বা ঠাণ্ডা ব্যবহার করবেন না, তবে গরম জল ব্যবহার করবেন: গরম ছিদ্রগুলির প্রসারণ এবং শুষ্কতার বিকাশের দিকে পরিচালিত করে এবং ঠান্ডা - রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে এবং রক্তের অনু-সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা।

    	নিজে কখনোই কালো দাগ এবং ব্রণ ছেঁকে ফেলবেন না - এটি ত্বককে সংক্রামিত করতে পারে এবং দাগ সৃষ্টি করতে পারে।

    	মুখের ত্বকের সংস্পর্শে আসা যন্ত্রগুলিকে নিয়মিত পরিষ্কার করুন, যেমন স্মার্টফোন।

    	ঘুমানোর সময় ত্বকের দূষণ এড়াতে ঘন ঘন বালিশ পরিবর্তন করুন।

    	আপনার পিঠে, নিম্ন স্তরের বালিশে ঘুমানোর পরামর্শ দেওয়া হয় - একটি দ্বিগুণ চিবুক, ঘাড়ে বলিরেখা এড়াতে।






অতএব, সর্বাধিক ফলাফল অর্জন করতে, আপনাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত উপরোধগুলি মেনে চলতে হবে:




    	বাজে অভ্যাস ত্যাগ করুন। ঘন ঘন মদ সেবন ত্বকে রক্ত ​​সরবরাহকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যার অর্থ হল এর হাইড্রেশন এবং পুষ্টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধূমপানের একই প্রভাব রয়েছে, উপরন্তু, তামাকের ধোঁয়া কোলাজেন এবং ইলাস্টিনকে ধ্বংস করে, যা বার্ধক্যের অকাল লক্ষণগুলির প্রকাশে পরিপূর্ণ।

    	আপনার খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি এবং ফল সহ ভাল খাবার খান, নিশ্চিত করুন যে আপনি যথেষ্ট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ওমেগা -3 পান এবং দ্রুত কার্বোহাইড্রেট, শর্করার ব্যবহার সীমিত করুন (তারা ত্বকের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে)। শাকসবজি এবং ফলগুলিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা বার্ধক্যকে ধীর করে দেয়। এছাড়াও, এই পণ্যগুলি ত্বককে উন্নত করে, ময়শ্চারাইজ করে এবং ত্বককে মসৃণ করে। ওমেগা -৩ ফ্যাট, যা ত্বকের স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে, তৈলাক্ত মাছ (আয়ালা , খয়রা, সালমন), আখরোট এবং গরুর মাংসে পাওয়া যায়।

    	দিনে কমপক্ষে ৭-৯ ঘন্টা ঘুমান। ঘুমের অভাব ত্বকের রঙকে প্রভাবিত করে - এটি নিস্তেজে  পরিণত হয় এবং চোখের নীচে কালো বৃত্ত বা ব্যাগও হতে পারে।

    	মানসিক চাপ এড়াতে চেষ্টা করুন। আমরা জীবনে চাপের পরিস্থিতির সংখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারি না, তবে তাদের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করার উপায়গুলি। তাজা বাতাসে হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম আপনাকে নেতিবাচক ঘটনাগুলিতে আরও শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করতে পারে।

    	সপ্তাহে অন্তত কয়েকদিন শারীরিক পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকুন। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, অধিবিষ দূর করতে সাহায্য করে এবং মানসিক চাপ উপশম করতে সাহায্য করে।






  ঘৃতকুমারী কীভাবে বলিরেখার বিরুদ্ধে লড়াই করে
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ঘৃতকুমারী রস মুখের ত্বক, ঘাড়, জামার গলা  অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং এটি বলিরেখার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কার্যকর। তবে অ্যালো জুস শুধুমাত্র কসমেটোলজিতে বলিরেখা এবং ত্বকের পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়, চিকিত্সার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি বেশ কয়েকটি রোগের জন্য দরকারী: চামড়া রোগ, কাউড়, ফোস্কা ।


এটার আর কি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে?




    	ঘৃতকুমারীর রসে অনেক ভিটামিন এবং পুষ্টি রয়েছে যা ত্বক ও চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করে এতে রয়েছে বি ভিটামিন, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, রেটিনল, আয়রন ইত্যাদি।

    	এটি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সাথে ত্বকের গভীর স্তরগুলিকে পুষ্ট করতে, পরিপূর্ণ করতে সক্ষম। অ্যালানটোইনের জন্য এটি সম্ভব হয়েছে, একটি পদার্থ যা এই স্তরগুলিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে "উপস্থাপিত করে" এবং এটি ত্বকের কোষগুলিকে পুনরুত্পাদন করে এবং আর্দ্র করে, তাদের গঠন পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে।

    	ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ঘৃতকুমারীর রস ছিদ্রগুলিকে শক্ত করে এবং পরিষ্কার করে, তাই সমস্যাযুক্ত ত্বকের যত্নের জন্য এটি ব্যবহার করা ভাল।

    	ঘৃতকুমারী গাছের রস আরও কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা মুখের ত্বকের জন্য ভাল স্থিতিস্থাপকতার চাবিকাঠি, যার মানে এটি বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। এটি কোষে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, টিস্যু পুনরুত্পাদন করে এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলিকে ত্বরান্বিত করে।

    	ঘৃতকুমারীর রস প্রদাহ উপশম করে এবং ত্বককে জীবাণুমুক্ত করে। এই উদ্ভিদ একটি চমৎকার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এজেন্ট হিসাবে পরিচিত।

    	ঘৃতকুমারী কিছু এলার্জি প্রকাশ উপশম এবং প্রশমিত করতে পারে।






আশ্চর্যজনক ঘৃতকুমারী গাছের অলৌকিক রস মুখের ত্বকের জন্য একটি বাস্তব উপহার হতে পারে। সর্বোপরি, পুনরুজ্জীবিত প্রভাব এবং বলিরেখার প্রভাব ছাড়াও, এটি সাধারণত ত্বকের অবস্থার উন্নতি করে। এই কারণে, এই প্রাকৃতিক প্রতিকারের একটি অবিশ্বাস্য সংখ্যক পর্যালোচনা রয়েছে। 


সংকুচন এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
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